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 ‘The 10th China-South Asia Expo and the 30th China Kunming Import 
and Export Fair-2026’ এর  থিম কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম মেলা ও প্রদর্শনী ‘The 10th China-South Asia Expo and the 30th China Kunming Import and Export Fair-2026’ আগামীকাল চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ে শুরু হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় এবং কনস্যুলেট জেনারেল, কুনমিংয়ের সহযোগিতায় এ মেলায় বাংলাদেশ থিম কান্ট্রি হিসেবে অংশগ্রহণ করছে। 
কুনমিংয়ের Dianchi International Convention & Exhibition Centre এ মেলা আগামী ১৬ জুন পর্যন্ত চলবে। উক্ত মেলায় বিশ্বের ৬৮টি  দেশ হতে  ২৩০০ এক্সিবিটরসহ বাংলাদেশের ১০১টি প্রতিষ্ঠানের ১৭৫ জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছে।

উদ্বোধনী দিনে থিম কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন এবং মূল মেলার উদ্বোধন হবে। মেলার দ্বিতীয় দিন Bangladesh Day পালন করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে প্রধান অতিথি হিসেবে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির উপস্থিত থাকবেন। 

এছাড়া ইউনান প্রদেশের গভর্নর ও অন্যান্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশ ডে তে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ কি নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য প্রদান করবেন। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে টেক্সটাইল, রেডিম্যাড গার্মেন্টস, ফার্মাসিউটিক্যালস, সিরামিকস, হস্তশিল্প, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্যাদি প্রদর্শিত হবে। 

প্যাভিলিয়নে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহ সারা বিশ্ব হতে মেলায় আগত আগ্রহী দশনার্থী, ক্রেতা, বিপণনকারী এবং পাইকারি-খুচরা ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং B2B নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পক গড়ে তুলবেন। ছয় দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক মেলায় বাংলাদেশের উদ্যমী উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ B2B নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে চীনের বাজারে-বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুসংহত করবে এবং পণ্যাদি রপ্তানিতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 
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ব্লু-ইকোনমিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে SODIC-CU গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে
                                                                                          -- ভূমি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):

ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেছেন, স্যাটেলাইটভিত্তিক সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্লু-ইকোনমিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে SODIC-CU শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈশ্বিক তথ্য বিনিময় ও সামুদ্রিক গবেষণার নতুন যুগে প্রবেশ করলো।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) এবং চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নবনির্মিত ‘স্যাটেলাইট ওশান অবজারভেশন অ্যান্ড ডাটা ইনোভেশন সেন্টার’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ একটি সামুদ্রিক দেশ এবং বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, আবহাওয়া ও জীবিকা বহুলাংশে নির্ভরশীল। আমাদের সমুদ্রসীমায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ এখনো অব্যবহৃত রয়ে গেছে, কারণ এসব সম্পদের সঠিক অবস্থান বা এর সর্বোচ্চ ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব তা আমাদের জানা নেই। এই বিশেষায়িত ডাটা ইনোভেশন সেন্টারটি সেই তথ্যের শূন্যতা পূরণ করবে। এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া পূর্বাভাস, সমুদ্র গবেষণা, মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আল্-ফোরকানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ, ইউজিসি’র সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম, চবি উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) ও উদ্বোধন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামীমউদ্দিন খান, চবি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মোঃ কামালউদ্দিন, চীন দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর লি শেওপেং এবং সেকেন্ড ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল প্রফেসর ড. ফু বিন।
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স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে বৈশ্বিক যোগসূত্র স্থাপন করতে চায় বাংলাদেশ
                                                                -- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):

ঢাকা আর্মি স্টেডিয়ামে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত টিম বনাম ডিপ্লোম্যাটিক কোর টিমের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়। আজ অনুষ্ঠিত এই বিশেষ ম্যাচে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো: আমিনুল হক অংশগ্রহণ করেন।

খেলা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো: আমিনুল হক বলেন, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও সচেতনতামূলক বিষয়গুলো আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপ ফুটবল দরজায় কড়া নাড়ছে। আমরা বিশ্বের কাছে জানান দিতে চাই যে, আমরা একটি ফুটবলপ্রেমী জাতি। স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসির (ক্রীড়া কূটনীতি) মাধ্যমে আমরা বিশ্বমঞ্চে একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক যোগসূত্র স্থাপন করতে চাই। তিনি বলেন, বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছে না, তবুও আমাদের উদ্দীপনার কোনো ঘাটতি নেই। বর্তমান সরকার ক্রীড়া খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া কূটনীতিকে আরো বেগবান করতে সরকারের নতুন উদ্যোগের কথা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে  একটি ডেডিকেটেড ‘স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি উইং’ খোলা হয়েছে এবং এর কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। এই উইংয়ের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ক্রীড়া বিনিময় কর্মসূচি ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। প্রীতি ম্যাচটিতে বাংলাদেশে কর্মরত তিউনিশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইটালি, সুইডেন ও ইরানের কূটনীতিকরা অংশ নেন। তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে লড়েন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক তারকারা ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।
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তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর: ৪২৮৫ 
ওআইসি লেবার সেন্টারের মহাপরিচালকের সাথে শ্রমমন্ত্রীর বৈঠক
                                                      
ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):	
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ১১৪ তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সাইডলাইনে ওআইসি লেবার সেন্টারের মহাপরিচালক আজার Azar Bayramov-এর সাথে বৈঠক করেছেন। আজ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 
বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী ওআইসিভুক্ত দেশসমূহে লক্ষাধিক বাংলাদেশি শ্রমিকের নিজ দেশ এবং গন্তব্য দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ওআইসি লেবার সেন্টারের নিকট এসব দেশে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা এবং সম্মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা প্রদানের আহ্বান জানান।
ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ শ্রমখাতে সর্বোত্তম চর্চা এবং শ্রমবাজার সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারে নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য তিনি ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও শ্রমবাজার সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান উপযোগী দক্ষতা, বিশেষত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে দক্ষতার উন্নয়ন আবশ্যক। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং অভিবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের কল্যাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে মন্ত্রী ওআইসি লেবার সেন্টারকে আহ্বান জানান। এ বাংলাদেশ সরকার সেন্টারের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, বা যেকোনো দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। 
ওআইসি লেবার সেন্টারের মহাপরিচালক Azar Bayramov ওআইসি’র শ্রম কেন্দ্র সংবিধিতে স্বাক্ষর করার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি দ্রুত এ সংবিধি অনুসমর্থনের জন্য বাংলাদেশকে অনুরোধ জানান । ওআইসি দেশসমূকের মধ্যে অভিবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে, এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তার সংস্থা বিশেষভাবে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
বৈঠকে শ্রমসচিব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার, রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব সৈয়দ ইরতিজা আহসান ও মোঃ শামছুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
#
বোরহান/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/শাহাদাত/ফেরদৌস/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২৬/.১৯৪৬ ঘণ্টা  



তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর: ৪২৮৪
আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বৈষম্যহীন শ্রম ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী
                                                      
ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বিশ্ব শ্রম ব্যবস্থাকে আরো গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন করার জোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল পর্বে বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে এসব দাবি জানান। এসময় তিনি দেশের শ্রম খাতের সংস্কারের চিত্র তুলে ধরেন। উরুগুয়ের শ্রমমন্ত্রী Juan Castillo এই বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।
​	শ্রমমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো মানুষের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া সম্মেলনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি নাহিদা সোবহানকে আইএলসির সহ-সভাপতি নির্বাচিত করায় তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।
​	বিশ্বের বর্তমান নানা সংকটের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), যুদ্ধবিগ্রহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনি ও রোহিঙ্গারা আজ চরম সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।
​	দেশের শ্রম খাতের আধুনিকায়নে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের সুবিধার্থে ইতোমধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আরো সহজ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ইপিজেডগুলোকে নতুন শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে যেকোনো বিরোধ দ্রুত মেটাতে ৬টি নতুন শ্রম আদালত গঠন এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে কলকারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক এবং সরকারের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ আরো বাড়াতে একটি বিশেষ জাতীয় ফোরামও তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
​	নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের বড় সাফল্যের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, দেশের নারীদের স্বাবলম্বী ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত উপবৃত্তিসহ মেয়েদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ ‘জেন্ডার রোডম্যাপ’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
​	আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি আরো তিনটি আইএলও কনভেনশন পাসের মাধ্যমে এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবকটি মৌলিক আইএলও কনভেনশন অনুমোদন করার গৌরব অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অনুমোদিত কনভেনশনের সংখ্যা ৩৯টি, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ। 
​	বিশ্বের ধনী দেশগুলোর আধিপত্যের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যে পৃথিবীতে শ্রম দিয়ে সম্পদ তৈরি হয়, সেখানে কোনো দেশের অর্থনীতির আকার দেখে শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, আজ ১২৯টি দেশের সম্মিলিত দাবি মাত্র কয়েকটি দেশের কারণে আটকে আছে। এই বৈষম্য দূর করতে তিনি আইএলও-কে আরো গণতান্ত্রিক করার আহ্বান জানান। একইসাথে তিনি স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান।
#

 বোরহান/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/মোশারফ/কনক/লিখন/২০২৬/১৮২৯ ঘণ্টা  


তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর: ৪২৮৩
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে জাতীয় পর্যায়ে টেলিভিশনে
 শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হবে 
                                      --প্রাথমিক ও গণশিক্ষা  প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেছেন, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা রয়েছে। গান, নৃত্য, আবৃত্তি, গল্প বলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আগামী বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে জাতীয় পর্যায়ে টেলিভিশনে শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। 
প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মিরপুরে পিটিআইতে প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) এর ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 
প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজ আমাদের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও চমৎকার পরিবেশনা উপস্থাপন করেছে। তবুও তাদের আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আগামী দিনে আমরা আরো উন্নত আয়োজনের মাধ্যমে তাদের সেরাটা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই। তিনি আরো বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। তাদের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সৃজনশীল নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।
আগামী বছর থেকে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আরো বৃহৎ পরিসরে আয়োজনের ঘোষণা দিয়ে ববি হাজ্জাজ বলেন, ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতাগুলো টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হবে, যাতে সারা দেশের মানুষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিভাদীপ্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। একই সাথে পুরস্কারের পরিধিও বাড়ানো হবে।
বিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করতে নতুন প্রণোদনার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যদি বড় পুরস্কার অর্জন করে, তাহলে শিক্ষার্থীর পুরস্কারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের জন্যও বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে। এতে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে আরো উৎসাহিত হবেন।
প্রতিমন্ত্রী উপজেলা, ইউনিয়ন ও স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
পরে প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
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Director General for Asia and the Pacific of German Foreign
Ministry calls on the State Minister for Foreign Affairs

Dhaka, 9 June	
Director General for Asia and the Pacific at the German Federal Foreign Office Frank Hartmann paid a courtesy call on Shama Obaed Islam, State Minister for Foreign Affairs, at the Ministry of Foreign Affairs today. German Ambassador to Bangladesh Dr. Rüdiger Lotz accompanied the Director General.	
Both sides underscored their commitment to advancing the political and economic partnership that has benefited both sides. They discussed avenues for diversifying and strengthening cooperation in trade, investment, supply chain, skills development, migration, people-to-people exchange, and peace and security.The Director General emphasised on the need for diversifying and bolstering bilateral trade to stimulate cooperation in other sectors. Both sides also discussed about holding bilateral consultations and conducting high-level visits to add momentum to the bilateral relations.	
The Director General congratulated Bangladesh on being elected for the Presidency of the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) for the term 2026-27. State Minister stressedon the need for intensifying cooperation in the multilateral front and reiterated the need for stronger and sustained international attention and support to resolve the Rohingya crisis.	
Both sides underscored the importance of a Free Trade Agreement (FTA) with the EU to enhance bilateral trade. The two sides further exchanged views on regional and global issues, underscoring the importance of peace, stability, and enhanced international cooperation.	
Earlier, the Director General met Dr. Md. Nazrul Islam, Secretary (East & West) at the Ministry and discussed on pathwaysfor enhancing cooperation in areas of mutual interest.

# 
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Bangladesh and Russia in Talks to Substantially Enhance
Manpower Cooperation and Trade Expansion Peacekeepers 

Dhaka, 9 June:	
Bangladesh and Russia are in discussion to increase manpower export from Bangladesh up to 100,000 workers within the next year.  Foreign Minister Dr. Khalilur Rahman made this proposal to the Russian authorities who agreed to work on it expeditiously. Currently, nearly ten thousand Bangladeshis are working in Russia. The two sides are expected to complete necessary formalities in this regard soon.
In addition, both sides agreed that the trade volume between Bangladesh and Russia is well below the potential. Bangladesh Foreign Minister emphasized the prospect of rapidly increasing Bangladeshi exports, particularly readymade garments and pharmaceuticals to the Russian market. In this regard, the Russian side welcomed the proposal to host a business delegation from Bangladesh in the coming weeks.	
The issue of cooperation in the area of technology, particularly Artificial Intelligence (AL), came up prominently during the visit. Foreign Minister Rahman proposed that a delegation on the application of AI in agriculture and health should visit Bangladesh, to which the Russian authorities readily agreed. The Russian authorities also expressed interest in assisting Bangladesh in preparing its national AI policy and establishing institutions of excellence in AI in Bangladesh.
Foreign Minister is on a three-day visit to Russia and is accompanied by Humaiun Kobir, Prime Minister’s Adviser on Foreign Affairs.
#
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Bangladesh and the Netherlands Reaffirm
Commitment to Strengthen Cooperation

Dhaka, 9 June:	

Ambassador of the Netherlands to Bangladesh Joris van Bommel paid a courtesy calls on Shama Obaed Islam, State Minister for Foreign Affairs, at the Ministry of Foreign Affairs today. Dominique Kuhling, Director for Asia and Oceania at the Dutch Ministry of Foreign Affairs, who is visiting Bangladesh from 8-10 June 2026, was also present during the meeting.	

The State Minister appreciated the Netherlands’ longstanding support for Bangladesh’s development journey, particularly in the areas of democratic transition, trade and investment, sustainability in industrial sector agriculture and water management. The two sides held wide-ranging discussions on political and economic developments, the Bangladesh-EU Free Trade Agreement (FTA), Bangladesh’s LDC graduation, migration cooperation, human capital development, women’s empowerment, semiconductor technology, education and sports, people-to-people exchanges, as well as regional and multilateral issues.	

Both sides reaffirmed their commitment to further strengthening the longstanding partnership between Bangladesh and the Netherlands through sustained high-level engagement and enhanced cooperation in bilateral and multilateral fora. The State Minister thanked the Netherlands for its continued support to the Rohingya and host communities and reiterated the importance of ensuring the safe, voluntary, dignified, and sustainable repatriation of the Rohingya to Myanmar.	

Earlier, the Dutch delegation met Dr. Md. Nazrul Islam, Secretary (East, West), at the Ministry and exchanged views on advancing Bangladesh-Netherlands cooperation in areas of mutual interest.

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর: ৪২৭৯
বিনা খরচে ফুটবল বিশ্বকাপ সম্প্রচার করবে বিটিভি 
                              --তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):  
আগামী ফুটবল বিশ্বকাপ বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। তিনি বলেছেন, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফিফার সাথে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় বিটিভি এবার প্রায় বিনা খরচে বিশ্বকাপ সম্প্রচার করতে পারবে।
আজ তথ্য অধিদফতরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী এ ঘোষণা দেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত সময়ে বিশ্বকাপ সম্প্রচার স্বত্ব অর্জনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার জনগণের অর্থের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সম্প্রচার স্বত্ব অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্বকাপ সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ফিফা থেকে স্বত্ব কিনে নেওয়া একটি প্রতিষ্ঠান প্রথমদিকে প্রায় ২০০ কোটি টাকা দাবি করেছিল। তবে সরকার সেই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সরাসরি ফিফার সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়। তিনি জানান, এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এবং এর সভাপতি তাবিথ আউয়ালকে সম্পৃক্ত করা হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও দরকষাকষির মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এবং নীতিমালার আলোকে এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ সম্প্রচারের চূড়ান্ত চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হয়েছে ৩ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী প্রায় ৪৭ কোটি ২৫ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। ভ্যাট ও আয়করসহ মোট ব্যয় হবে প্রায় ৬৩ কোটি ৭৯ লাখ ৯৩ হাজার ১২৫ টাকা। তিনি আরো বলেন, সম্প্রচার স্বত্ব বাবদ অর্থের প্রায় পুরোটাই টেলিযোগাযোগ কোম্পানি, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাছে বিজ্ঞাপন ও সম্প্রচার অধিকার বিক্রির মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিটিভির নিজস্ব আর্থিক দায় থাকবে না।
ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনকল্যাণমুখী সেবায় নিয়োজিত রাখা। এ উদ্যোগ তারই একটি উদাহরণ। তিনি দেশের ফুটবলপ্রেমীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সকল জটিলতা কাটিয়ে দেশের কোটি কোটি দর্শক এবার বিটিভির মাধ্যমে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা উপভোগ করতে পারবেন।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হকসহ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
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Prime Minister’s Message on the International Day of United Nations Peacekeepers 

Dhaka, 9 June:
Prime Minister Tarique Rahman has given the following Message on the occasion of the International Day of United Nations Peacekeepers:   
“The United Nations peacekeeping mission is a unique initiative in ensuring global peace, stability and human security. Peacekeepers continue to work with great courage, patience and dedication to restore peace in regions affected by conflict, violence and humanitarian crisis.
On the occasion of the International Day of United Nations Peacekeepers, I extend my heartfelt greetings and deep respect to all peacekeepers serving around the world.
Bangladesh has long been making significant contributions to United Nations peacekeeping operations. Our peacekeepers have enhanced the reputation of our country by demonstrating professionalism, competence and humanitarian values in various missions across the globe. Their responsible role has further strengthened Bangladesh’s dignity and image in the international arena.
Shaheed President Ziaur Rahman adopted a balanced position in foreign policy, which increased Bangladesh’s acceptability in the United Nations. During his time, Bangladesh stood in favour of international peace and cooperation. Because of his active diplomatic initiatives, Bangladesh became one of the largest troops contributing countries to United Nations peacekeeping operations.
I pay profound tribute to all the brave peacekeepers who made the ultimate sacrifice while carrying out the noble responsibility of establishing world peace. Their contributions will remain forever memorable in the history of our nation. At the same time, I express my sympathy to injured peacekeepers and their family members. Women peacekeepers from Bangladesh are also playing an important role in international peacekeeping operations. Through their skills, leadership and professional excellence, they have earned global appreciation. This reflects women’s empowerment and stands as a bright example of Bangladesh's development and progress.
We believe that a safe and peaceful world can be built through mutual respect, cooperation and tolerance. Bangladesh will take initiatives and participate actively in United Nations peacekeeping operations to promote global peace in the future. Let us all uphold the values of peace, humanity and work together to build a better and safer world.
#
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আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ
তথ্যবিবরণী                                                                               	                             নম্বর: ৪২৭৭
আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী
ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত বাণী প্রদান করেছেন:  
‘‘বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি অনন্য উদ্যোগ। সংঘাত, সহিংসতা ও মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সাহস, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল শান্তিরক্ষীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গভীর শ্রদ্ধা জানাই।
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব সাহসী শান্তিরক্ষী আত্মত্যাগ করেছেন, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের অবদান স্মরণ করছি। তাদের এই আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শান্তিরক্ষী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।
বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আমাদের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।
বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীরাও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দক্ষতা, নেতৃত্ব ও পেশাগত সক্ষমতার মাধ্যমে তারা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছেন। এটি নারীর ক্ষমতায়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।
আমরা বিশ্বাস করি, পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখবে। আসুন, আমরা সবাই শান্তি, মানবতা ও সম্প্রীতির মূল্যবোধ ধারণ করে একটি উন্নত ও নিরাপদ পৃথিবী গঠনে একযোগে কাজ করি।’’
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আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর:  ৪২৭৬  
    
অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 
                                       -স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী
ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন):  
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণে একটি অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, জাতীয় ঐক্য, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও দেশপ্রেমের যে আদর্শ জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজও বাংলাদেশের মানুষের কাছে অনুসরণীয়।
রাজধানীর বাসাবোতে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের উদ্যোগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম মহাপ্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রার্থনা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করা হয় এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।
মন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭১ সালে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান মিলে সবাই একসাথে যুদ্ধ করেছি। ৭১ আমাদের অস্তিত্ব, ৭১ আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সততার নজিরবিহীন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব ধর্মের মানুষদের নিয়ে বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর দেখানো পথ ধরে আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। এসময় তিনি দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে জিয়াউর রহমানের অবদানে স্মরন করেন।
সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোঃ আব্দুস সালাম, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার উপস্থিত ছিলেন।
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